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আজেক েতামরা যারা ধর্মীয়-পড়াশুনা করেছা, যারা আগামী িদেন সমােজর েনতৃত্ব ও পথপ্রদর্শেনর দািয়ত্ব েনেব –
েভেবানা  েয  েকবলমাত্র  িকছু  ধর্মীয়  পিরভাষা  েশখা-ই  েতামােদর  দািয়ত্ব;  এগুিল  ছাড়াও  েতামােদর  অন্যান্য
দািয়ত্বও রেয়েছ। এসব িশক্ষােকন্দ্ের েতামােদর িনেজেদরেক অবশ্যই এমনভােব গেড় তুলেত হেব েযেনা যখন েতামরা
েকােনা  গ্রাম  বা  শহের  যােব,  তখন  েসখােনর  মানুষেদর  গাইড  করেত  পারেব  এবং  তােদরেক  আত্মশুদ্িধর  পথ  েদখােত
পারেব।  যখন  েতামরা  ধর্মীয়  আইনিশক্ষােকন্দ্র  েথেক  েবিরেয়  পড়েব,  তখন  েযেনা  েতামরা  িনেজরাই  পিরেশািধত  ও
সুসংস্কৃত  হও,  যােত  মানুষেক  ইসলােমর  ৈনিতক  আদবকায়দা,  রীিতনীিত  ইত্যািদ  িশক্ষা  িদেয়  সুিশক্িষত  কের  তুলেত
পােরা  –  এটাই  কাম্য।  আল্লাহ  না  করুন  যিদ  েতামরা  িশক্ষােকন্দ্ের  এেস  িনেজেদর  সংস্কার  করেত  না  পােরা,
আধ্যাত্িমক  আদর্শেক  উপলব্িধ  করেত  না  পােরা,  তাহেল  আল্লাহ  আমােদর  রক্ষা  করুন  –  েযখােনই  েতামরা  যােব,
(েতামােদর িশক্ষার প্রভােব) মানুষ িবকৃতমনা হেব, এবং েতামরা মানুষেক ইসলাম ও আেলমগেণর ব্যাপাের িনচু ধারণা

েদেব।

েতামােদর  এক  গুরুদািয়ত্ব  রেয়েছ।  েতামরা  যিদ  মাদ্রাসায়  িনেজেদর  দািয়ত্ব  পালন  না  কেরা,  িনেজর  পিরশুদ্িধর
পিরকল্পনা  না  কেরা;  যিদ  শুধুমাত্র  িকছু  টার্ম  েশখা,  আইেনর  িকছু  ইস্যু  িকংবা  িবচারশাস্ত্র  েশখার  িপছেন
েছােটা, তাহেল েতামরা ইসলাম ও ইসলামী সমােজর েয ক্ষিত করেব – েখাদা আমােদর েসটা েথেক রক্ষা করুন। আল্লাহ
রক্ষা করুন, িকন্তু েতামােদর দ্বারা মানুষেক িবকৃত ও িবপথগামী করা সম্ভব। যিদ েতামােদর কাজ, কর্ম ও অনুিচত
আচেণর কারেণ েকােনা ব্যক্িত পথচ্যুত হেয় ইসলাম ত্যাগ কের, তেব তুিম সবেচ বড় কিবরা গুনাহর েদােষ েদাষী হেব,
আর েতামার তওবা আল্লাহর কােছ গৃহীত হওয়াও কিঠন হেব। অনুরূপভােব, (যিদ েতামােদর কাজ, কর্ম ও আচরেণর কারেণ)
একজন  ব্যক্িত  সিঠক  পথ  খুঁেজ  পায়,  তেব  একটা  বর্ণনা  অনুযায়ী  –  েসটা  ঐ  সকল  িকছুর  েচেয়  উত্তম,  যার  উপর
সূর্যরশ্িম িবকীিরত হয়। েতামােদর দািয়ত্ব অেনক কিঠন। সাধারণ মানুেষর েচেয় েতামােদর দািয়ত্ব েবিশ। সাধারণ
মানুেষর জন্য কত িকছুই ৈবধ, যা েতামােদর জন্য অনুিমত নয়, এমনিক হারামও হেত পাের ! অেনকিকছুই সাধারণ মানুেষর
জন্য ৈবধ, িকন্তু েতামরা তা কেরা, েসটা মানুষ পছন্দ কের না। অৈনিতক কােজর সামেন েতামরা চুপ কের থাকেব, এটা
তারা প্রত্যাশা কের না, আর আল্লাহ না করুন যিদ েতামরা েসগুেলা কেরা, তেব মানুষ ইসলাম সম্পর্েকই খারাপ ধারণা

কের বসেব, আেলম সমাজ সম্পর্েক খারাপ ধারণা সৃষ্িট হেব।

সমস্যা হেলা : মানুষ যিদ েতামােদর কাজকর্মেক প্রত্যাশার িবপরীত েদখেত পায়, তাহেল তারা ধর্ম েথেকই সের যায়।
তারা েগাটা আেলম সমাজ েথেকই মুখ িফিরেয় েনয়, েকােনা িনর্িদষ্ট একজেনর েথেক নয়। যিদ তারা শুধু ঐ একজন আেলেমর
েথেকই মুখ িফিরেয় িনেতা এবং শুধু ঐ  ব্যক্িতর ব্যাপােরই িনচু ধারণা করেতা !  িকন্তু তারা যিদ একজন আেলমেক
প্রত্যািশত আচরেণর বাইের অনুিচত কাজ করেত েদেখ, তারা িবষয়টােক এভােব পর্যেবক্ষণ-িবশ্েলষণ কের েদেখ না েয
একই সমেয় ব্যবসায়ীেদর মধ্েযও খারাপ ও িবকৃতরুিচর েলাক আেছ, এবং অিফস-কর্মচারীেদর মােঝও দুর্নীিত ও েনাংরা
কাজকর্ম েদখা যায়, সুতরাং এটা সম্ভব েয আেলমগেণর মােঝও এক বা একািধক অধার্িমক ও পথচ্যুত মানুষ থাকেত পাের।
সুতরাং,  যিদ  একজন  মুিদ  েদাকানী  একটা  েদাষ  কের,  তখন  বলা  হয়  েয  ওমুক  েদাকানী  একজন  খারাপ  েলাক।  যিদ  একজন



ফার্মািসস্ট  েকােনা  েনাংরা  কােজর  অপরােধ  েদাষী  হয়,  বলা  হয়  েয  ওমুক  ফার্মািসস্ট  খারাপ  েলাক।  িকন্তু  যিদ
একজন  দায়ী  েকােনা  অনুিচত  কাজ  কের,  তখন  েলােক  বেল  না  েয  ওমুক  ধর্মপ্রচারকিট  খারাপ,  বরং  বলা  হয়  েয

!  ধর্মপ্রচারেকরাই  খারাপ

জানােশানা  মানুেষর  দািয়ত্ব  বড়  কিঠন;  অন্যেদর  তুলনায়  উলামাগেণর  দািয়ত্ব  েবিশ।  উলামাগেণর  দািয়ত্ব  িবষেয়
উসুেল  কািফ  িকংবা  ওয়াসসাইল  বইেয়র  সংশ্িলষ্ট  অধ্যায়গুেলা  যিদ  েদেখা,  তাহেল  েদখেব  িকভােব  তারা  জানােশানা
মানুষেদর  কিঠন  দািয়ত্ব  ও  বাধ্যবাধকতার  কথা  বর্ণনা  কেরেছ  !  বর্ণনায়  পাওয়া  যায়  েয,  যখন  আত্মা  গলা  পর্যন্ত
েপৗঁেছ যায়, তখন আর তওবা করার সুেযাগ থােক না, এবং তখন কােরা তওবা কবুল-ও হেব না। অবশ্য যিদও অজ্ঞেদর তওবা
আল্লাহ তােদর জীবেনর েশষ িমিনট পর্যন্ত কবুল কের থােকন। আেরকটা বর্ণনা অনুযায়ী েকােনা আেলেমর একিট গুনাহ
ক্ষমা হবার আেগ একজন অজ্ঞ মানুেষর ৭০িট পাপ ক্ষমা করা হেব। এর কারণ হেলা একজন আেলেমর পাপ ইসলাম ও ইসলামী
সমােজর জন্য খুবই ক্ষিতকর। যিদ েকােনা অসভ্য মূর্খ মানুষ একটা পাপ কের, েস েকবল িনেজরই দুর্ভাগ্য েডেক আেন।
িকন্তু যিদ একজন আেলম পথচ্যুত হয়, যিদ েস েনাংরা কােজ িলপ্ত হয়, েস েগাটা একটা দুিনয়ােক (আলম) নষ্ট কের। েস

ইসলাম ও ইসলােমর উলামােদর ক্ষিতসাধন কের।

আেরকটা  বর্ণনা  অনুযায়ী  জাহান্নােমর  বািসন্দােদর  ঐসব  আেলেমর  দুর্গন্ধ  দ্বারা  কষ্ট  েদয়া  হেব,  যােদর  কাজ
('আমল) তােদর জ্ঞান ('ইলম) েমাতােবক িছেলা না। িঠক এই কারেণই, ইসলাম ও ইসলামী সমােজর লাভ-ক্ষিতর ক্েষত্ের এই
দুিনয়ায় একজন আেলম ও একজন অজ্ঞ ব্যক্িতর মােঝ পার্থক্য আেছ। েকােনা আেলম যিদ পথচ্যুত হয়, তাহেল খুবই সম্ভব
েয তার েগাটা কিমউিনিটই ইসলাম েথেক িবচ্যুত হেয় যােব। আবার একজন আেলম যিদ িবশুদ্ধ হন এবং ইসলামী আচরণিবিধ ও

নীিত-ৈনিতকতা েমেন চেলন, িতিন েগাটা কিমউিনিটেকই পিরশুদ্িধর িদেক পিরচািলত করেবন।

এই  গ্রীষ্েম  আিম  কেয়কটা  এলাকায়  িগেয়িছলাম।  আিম  েদখলাম  একটা  এলাকার  মানুষজন  আচার-ব্যবহাের  েবশ  ভােলা,
তােদর  আচার-আচরেণ  ধার্িমকতার  ছাপ।  আসল  ব্যাপার  হেলা  তােদর  মােঝ  একজন  আেলম  িছেলন,  িযিন  িনেজ  ধার্িমক  ও
ন্যায়পরায়ন িছেলন। যিদ েকােনা সমােজ, এলাকায় িকংবা রাষ্ট্ের একজন ন্যায়পরায়ন ধার্িমক আেলম বাস কেরন, শুধু
তাঁর উপস্িথিতই ঐ এলাকার মানুেষর পথপ্রদর্শন ও পিরশুদ্িধেক উন্নত করেব, এমনিক যিদও িতিন েমৗিখকভােব দাওয়াত
েদয়া,  গাইড  করা  ইত্যািদ  না  কেরন।  আমরা  এমন  মানুষেক  েদেখিছ  যাঁর  েকবল  উপস্িথিতই  িশক্ষাগ্রহণ  ঘটায়,

শুধুমাত্র  তােদরেক  েদখেল,  তােদর  িদেক  তাকােলই  মানুেষর  সেচতনতা  বৃদ্িধ  পায়  ৷

পরকােল আমােদর কপােল যা ঘটেব, তা এই দুিনয়ােতই প্রস্তুত কের থািক। আমরা যা কির তার বাইের আমােদরেক িকছুই
েদয়া হয় না। একজন আেলম যিদ দুর্নীিতগ্রস্ত ও খারাপ হয়, তেব েস েগাটা সমাজেকই নষ্ট কের েফেল, যিদও এই দুিনয়ায়
আমরা েসটার দুর্গন্ধ বুঝেত পাির না। িকন্তু পরকােল েসটা েটর পাওয়া যােব। েকােনা অসভ্য-মূর্খ মানুেষর েসই
ক্ষমতা  েনই  েয  ইসলািম  সমােজ  েসই  পিরমাণ  দূর্নীিত  ও  দূষণ  প্রেবশ  করােব  যা  একজন  দূর্নীিতপরায়ন  আেলম  করেত
পাের। অসভ্য-মূর্খ মানুেষরা কখেনা িনেজেদরেক ইমাম িকংবা ইমাম মাহিদ দাবী করেব না, িকংবা নবীও দাবী করেব না,
অথবা বলেব না েয তার কােছ ওহী নািযল হেয়েছ। বরং এটা হেলা দুর্নীিতগ্রস্ত আেলমেদর কাজ, যারা দুিনয়ােক নষ্ট

কের : “যিদ একজন আেলম নষ্ট হয়, েগাটা একটা দুিনয়া-ই নষ্ট হেয় যায়।

তাই, একজন আেলেমর নীিতহীনতা ইসলােমর েয ক্ষিত কের, আর কােরা নীিতহীনতা েস ক্ষিত করেত পাের না। জ্ঞান হেলা



আেলা,  িকন্তু  কােলা  দূিষত  হৃদেয়  েসটা  েকবল  অন্ধকার  ও  কলুষেকই  বৃদ্িধ  কের।  েয  “জ্ঞান”  মানুষেক  েখাদার
িনকটবর্তী কের, েসটাই আবার দুিনয়ােলাভী মানুষেক সর্বশক্িতমান েথেক অেনক দূের সিরেয় েদয়। এমনিক একত্ববাদ –
তাওহীেদর জ্ঞান – েসটাও যিদ আল্লাহ ছাড়া অন্য েকােনা উদ্েদশ্েয অর্িজত হয়, েসটা হেয় যায় অন্ধকার এক আবরণ,

কারণ েসটা আল্লাহর সন্তুষ্িট ছাড়া অন্য েকােনা িকছুর জন্েয অর্িজত ৷

তুিম যিদ িকছুটা কষ্ট কেরা, পড়াশুনা কেরা, তাহেল তুিম আেলম হেত পারেব বেট, িকন্তু েজেন রােখা েয আেলম হওয়া ও
পিরশুদ্ধ হওয়ার মােঝ অেনক পার্থক্য আেছ।

আমােদর প্রয়াত িশক্ষক শাইখ আবদুল কিরম হােয়রী ইয়াযদী (র.) বেলেছন, “েলােক বেল : 'েমাল্লা হওয়া কতই না সহজ, আর
মানুষ হওয়া কতই না কিঠন' – কথাটা আসেল িঠক নয়। বরং বলা উিচত : 'েমাল্লা হওয়া কতই না কিঠন, আর মানুষ হওয়া েতা

'! অসম্ভব

এইেয  এত  এত  ধর্মীয়  িশক্ষা– যিদ  এগুেলা  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  অর্জন  ছাড়া  আর  েকােনা  উদ্েদশ্েয  হয়,  তাহেল  তা
ধ্বংস ছাড়া আর িকছু বেয় আনেব না।

এত  এত  ধর্মীয়  িশক্ষার  সােথ–  যিদ  আত্মশুদ্িধ  ও  তাক্বওয়া  অর্জন  না  হয়,  তাহেল  েসটা  মুসিলম  সমােজর  জন্য  এই
দুিনয়ায় ও পরকােল েকবল ক্ষিত-ই বেয় আনেব। েকবলমাত্র িকছু ধর্মীয় জ্ঞান িশক্ষা েতমন কার্য্যকর হেত পাের না;
এমনিক  একত্ববােদর  জ্ঞান  (ইলম  আত-তাওহীদ)জ্ঞান  িশক্ষাও  – যিদ  না  এই  জ্ঞােনর  সােথ  সােথ  আত্িমক  পিরশুদ্িধ
অর্জন করা যায় ৷ অতএব তা না করেত সক্ষম হেল েশেষ দুর্দশা ছাড়া আর িকছুই আসেব না। দুিনয়ায় কত মানুষ তাওহীেদর
জ্ঞান িনেয় আেলম হেয়েছ এবং অসংখ্য মানুষেক িবভ্রান্ত কেরেছ,আজও কের চেলেছ ৷ েতামােদর েয জ্ঞান আেছ, আেরা কত
মানুেষর এই একই জ্ঞান িছেলা, এমনিক হয়েতা েবিশও িছল, িকন্তু তারা পথচ্যুত িছেলা, কারন তারা িনেজেদর সংস্কার
কেরিন;  সুতরাং  যখন  তারা  সমােজ  (আেলম  পিরিচিত  সহকাের)  প্রেবশ  করেলা,  তখন  অসংখ্য  মানুষেক  নষ্ট  করেলা,

িবভ্রান্ত  করেলা।

এই  িনষ্প্রাণ  ধর্মীয়  িশক্ষার  পাশাপািশ  যিদ  তাক্বওয়া  (েখাদার  িবধান  অমান্য  করার  ভয়)  ও  আত্িমক  পিরশুদ্িধ
অর্জন না হয়, তাহেল যত েবিশ এসব ধর্মীয় জ্ঞান একজেনর মাথায় ঢুকেব, ততই তার অহংকার েবেড় যােব। েযই হতভাগ্য
আেলম িনেজর অহংকােরর কােছ পরািজত হেয়েছ, েস িনেজর িকংবা সমােজর সংস্কার করেত পাের না; এবং এর ফলাফল িহেসেব
আসেব েকবলই ইসলাম ও মুসলমানেদর ক্ষিত। উপরন্তু এটাও সম্ভব েয তার (কলুিষত আেলেমর) উপস্িথিত-ই সমাজেক ইসলাম

ও আধ্যাত্িমকতা জানার পেথ বাধা সৃষ্িট করেব ৷

আিম পড়াশুনা করেত িনেষধ করিছ না, বলিছ না েয েতামােদর জ্ঞানার্জেনর প্রেয়াজন েনই; বরং েতামােদর সতর্ক থাকেত
হেব; কারণ যিদ েতামরা সমােজর কােজ লাগেত চাও, ইসলােমর জন্য কার্যকরী ভূিমকা পালন করেত চাও, জািতেক ইসলােমর
ব্যাপাের  সেচতন  করেত  চাও,  ইসলােমর  েমৗিলক  আক্বীদােক  রক্ষা  করেত  চাও,  তাহেল  ইসলামী  আইেনর  েমৗিলক  জ্ঞােনর
িভত্িত খুব দৃঢ় হেত হেব, এ িবষেয় েতামােদর দক্ষতা অর্জন করেত হেব। আল্লাহ না করুন েতামরা যিদ েস জ্ঞান অর্জন
করেত  ব্যর্থ  হও,  তাহেল  মাদ্রাসায়  থাকার  েকােনা  অিধকার  েতামােদর  েনই।  (েসক্েষত্ের)  েতামরা  ধর্মিশক্ষার
ছাত্রেদর জন্য িনর্ধািরত ভাতা গ্রহণ করেত পারেব না। অবশ্যই জ্ঞান অর্জেনর দরকার আেছ। িফকাহ ও উসুল িশক্ষায়
েতামরা  েযমন  কষ্ট  কেরা,  েতমিন  িনেজর  সংস্কােরর  জন্যও  কষ্ট  করেত  হেব।  জ্ঞানার্জেনর  পেথ  েনয়া  প্রিতটা



পদক্েষেপর  সােথ  সােথ  প্রবৃত্িতর  দমেনর  পেথও  একিট  কের  পদক্েষপ  িনেত  হেব  :  প্রবৃত্িতেক  দমন  করেত  হেব
আধ্যাত্িমক ক্ষমতা বৃদ্িধর জন্য,  মহৎ চািরত্িরক গুণাবলী অর্জেনর জন্য,  আধ্যাত্িমকতা ও  তাক্বওয়া অর্জেনর

জন্য।

িফকাহ, উসুল ইত্যািদ িবষয় িশক্ষা করাটা হেলা আত্িমক পিরশুদ্িধ, পিবত্র গুণাবলী, আচরণ ও ঐশী জ্ঞান অর্জেনর
সূচনা। েগাটা জীবনটা েকবল সূচনায় পেড় েথেকা না যােত েতামরা সমাপ্িতটা ভুেল যাও। েতামরা এসব জ্ঞান অর্জন
করেছা এক সুউচ্চ পিবত্র লক্ষ্য অর্জেনর জন্য : েখাদােক জানা এবং িনেজেক িবশুদ্ধ করা। েতামােদর কােজর ফলাফল
ও প্রভাব উপলব্িধ করার জন্য প্ল্যান করা উিচত, েসইসােথ েমৗিলক লক্ষ্য অর্জেনর ব্যাপাের িসিরয়াস হওয়া উিচত।

যখন েতামরা মাদ্রাসাজীবন শুরু কেরা, তখন আর সবিকছুর আেগ িনেজেক সংস্কােরর পিরকল্পনা করা উিচত। মাদ্রাসায়
থাকাকালীন সমেয় পড়াশুনার পাশাপািশ িনেজেদর িবশুদ্ধ করা উিচত, যােত েতামরা যখন মাদ্রাসা েছেড় িগেয় েকােনা
শহর  বা  েজলার  ইমাম  হও,  তারা  েযেনা  েতামার  দ্বারা  লাভবান  হেত  পাের,  েতামার  কাছ  েথেক  উপেদশ  িনেত  পাের,  এবং
েতামার  ৈনিতক  গুণাবলী,  আচরণ,  কর্ম  ইত্যািদ  েদেখ  েযেনা  তারা  িনেজেদরেক  িবশুদ্ধ  করেত  পাের।  মানুেষর  মধ্েয
প্রেবশ  করার  আেগ  িনেজেক  সংস্কার  করার  েচষ্টা  কেরা।  এখন,  যখন  েতামােদর  সময়-সুেযাগ  আেছ,  এখন  যিদ  েতামরা
িনেজেদর সংস্কার করেত না পােরা, তাহেল যখন মানুষ েতামােদর কােছ আসেত শুরু করেব, তখন আর িনেজেদর সংস্কােরর
সুেযাগ  পােব  না  ৷  সুতরাং  দািড়  সাদা  হবার  আেগই  কােজ  েলেগ  পেড়া;  মানুেষর  নজের  আসার  আেগ  িনেজর  অবস্থা  িনেয়
িচন্তা কেরা ! আল্লাহ না করুন েকউ না আবার এই উদ্েদশ্েয িনেজেক গেড় েতােল েয েস েলােকর নজের পড়েব, মানুেষর

মােঝ িবখ্যাত ব্যক্িতত্ব হেয় উঠেব, প্রভাবশালী হেব আর এসব কের েস তার িনেজর সত্তােক হািরেয় েফলেব।

নফেসর উপর কর্তৃত্ব হারােনার আেগই িনেজেক গেড় েতােলা, িনেজর সংস্কার কেরা ! সুঅভ্যাস দ্বারা িনেজেক সািজেয়
েতােলা, িনেজর েদাষগুিল দূর কেরা ! েতামােদর িশক্ষাগ্রহণ ও আেলাচনায় িবশুদ্ধ হেয় ওেঠা, েযেনা আল্লাহর িদেক
অগ্রসর হেত পােরা ! যিদ কােরা সৎ িনয়ত না থােক, তাহেল েস স্বর্গীয় গৃহ েথেক অেনক দূের সের পড়েব। আল্লাহ না
করুন; কখেনা এমনটা েযেনা না হয় েয সত্তর বছর ধের েতামরা সর্বশক্িতমান েখাদার েথেক দূের িছেল ! েতামরা িক েসই
“পাথর” এর গল্প শুেনেছা, েযটােক েদাযেখ েফলা হেয়িছেলা ? সত্তর বছর পর েসটার পতেনর শব্দ েশানা িগেয়িছেলা।
একটা বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল (তাঁর ও তাঁর বংশধেরর উপর আল্লাহর পক্ষ েথেক শান্িত ও দয়া বর্িষত েহাক)
বেলেছন : েসটা িছেলা এক বৃদ্ধ েলাক, েয সত্তর বছর বয়েস মারা িগেয়িছেলা, আর এই সত্তর বছর ধেরই েস জাহান্নােমর
িভতের পড়িছেলা। সাবধান থােকা,  েযেনা মাদ্রাসায় েতামার িনেজর শ্রম আর  কপােলর ঘাম িদেয় পঞ্চাশ বা  তার কম-
েবিশ সমেয় েতামরা েযেনা েদাযেখ েপৗঁেছ না যাও ! সময় থাকেত এখনই িচন্তা কেরা ! আত্মার পিরশুদ্িধ ও সংস্কােরর

পেথ পিরকল্পনা কেরা, এবং িনেজর চািরত্িরক সংস্কার সাধন কেরা।

িনেজর  জন্য  একজন  ৈনিতক  িশক্ষক  িনর্ধারণ  কের  নাও;  উপেদশ-পরামর্শ-সতর্কীকরণ  েসশন  আেয়াজন  কেরা।  তুিম  িনেজ
িনেজর সংস্কার করেত পারেব না। কাহ ও উসুল (আইন ও তার মূলনীিত) িশক্ষার জন্য িশক্ষক প্রেয়াজন; প্রিতটা িবেশষ
পড়াশুনা ও দক্ষতা অর্জেনর জন্যই িশক্ষক অপিরহার্য, এবং আত্মতুষ্িট ও নাক-উঁচু ভাব িনেয় েকউ-ই েকােনা িবেশষ
িবদ্যায় পারদর্শী হেত পাের না – অথচ এটা কী কের সম্ভব েয আত্িমক ও ৈনিতক িবষেয়, যা িকনা অত্যন্ত কিঠন একিট
িবদ্যা, েসটার জন্য িশক্ষাদান ও িশক্ষাগ্রহেণর েকােনা প্রেয়াজন হেব না,  মানুষ েসটা িনেজ িনেজ এমিন এমিনই

! েপের যােব, অথচ েযখােন এই আধ্যাত্িমকতার চর্চাই িছেলা নবীগেণর মূল লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য



স্রষ্টার  প্েরিরত  পুরুষেদর  প্েররণ  করা  হেয়িছেলা  মানুষেক  প্রিশক্িষত  করার  জন্য,  মানবতােবাধ  উন্নত  করার
জন্য,  এবং  মানুেষর  মাঝ  েথেক  কদর্যতা,  কলুষতা,  দূর্নীিত  ও  অৈনিতক  কাজ  দূর  করার  জন্য।  তাঁেদরেক  প্েররণ  করা
হেয়িছেলা মানুষেক সুন্দর আচরণ ও সদগুণাবলীর সােথ পিরিচত করােনার জন্য : “আমার সৃষ্িট হেয়েছ মহান গুণাবলী
(মাকািরম আল আখলাক) পূর্ণ করার জন্য।” (উল্িলিখত উক্িতিট সূরা কলম, ৬৮:৪ নং আয়ােতর তাফিসের মুহাম্মাদ (সা.)
এর  উক্িত  –  অনুবাদক।)  এই  জ্ঞান  সর্বশক্িতমান  স্রষ্টার  িনকট  এতই  গুরুত্বপূর্ণ  িছেলা  েয  এজন্েয  িতিন
নবীগণেকর প্েররণ কেরেছন; অথচ আমােদর মাদ্রাসায় আেলমেদর মােঝ এই জ্ঞােনর ব্যাপাের েকােনা গুরুত্বই েদখা যায়
না। েকউ এটােক েযাগ্য মর্যাদা েদয় না। মাদ্রাসায় আধ্যাত্িমকতা ও রহস্যজ্ঞান িবষেয় পর্যাপ্ত চর্চার অভােব
বস্তুবাদী  দুিনয়াবী  িবষয়  এত  েবিশ  েবেড়  িগেয়েছ  েয  েসটা  এমনিক  আেলমসমােজর  িভতের  ঢুেক  পেড়েছ  এবং  তােদর
অেনকেকই  পিবত্রতা  ও  আধ্যাত্িমকতা  (রুহািনয়াত)  েথেক  দূের  সিরেয়  েরেখেছ।  ক্েষত্রিবেশেষ  দুিনয়াবী  িবষয়
আেলমেদরেক এতটাই দূের সিরেয় িদেয়েছ েয তােদর অেনেক এমনিক রুহািনয়াত অর্থ-ই জােন না !  জােন না আেলমগেণরর
দািয়ত্ব কী কী এবং তােদর কাজকর্ম েকমন হওয়া উিচত। তােদর েকউ েকউ পিরকল্পনা কের েয েকবল কেয়কটা শব্দ িশখেব,
িনেজেদর েলাকালেয় বা অন্য েকাথাও িফের যােব, িবিভন্ন পদ-পদবী দখল কের বসেব, আর েসজন্েয অন্যেদর সােথ লড়াই
করেব।  এমন  হয়  না  েয  প্রথম  েথেকই  তুিম  পড়াশুনা  করেব  কােরা  পদ-পদবী  দখল  করার  উদ্েদশ্েয;  পড়াশুনা  করেব  এই
িনয়েত েয তুিম েকােনা গ্রাম বা শহেরর েমাড়ল হেয় বসেব। তুিম েতামার স্বার্থপর কামনা ও মন্দ ইচ্ছাগুেলা পূরণ
করেত পারেব হয়েতা, িকন্তু িনেজর ও ইসলামী সমােজর জন্য তুিম ক্ষিত আর দূর্ভাগ্য ছাড়া আর িকছুই বেয় আনেব না।
মুয়ািবয়াহ-ও  দীর্ঘিদন  রাষ্ট্রপ্রধান  িছেলা,  িকন্তু  িনেজর  জন্য  েস  অিভশাপ,  ঘৃণা  ও  পরকােলর  অনন্ত  শাস্িত

ছাড়া উপকারী েকােনা িকছু অর্জন করেত পােরিন।

িনেজেদর সংস্কার করা েতামােদর জন্েয খুব জরুির; যােত েতামরা যখন েকােনা সমাজ বা েগাত্েরর প্রধান হও, েতামরা
েযেনা  তােদরেকও  পিরশুদ্ধ  করেত  পােরা।  েকােনা  সমাজ  সংস্কােরর  জন্য  পদক্েষপ  িনেত  হেল  েতামােদর  প্রধান

লক্ষ্য  হওয়া  উিচত  ইসলাম  ও  মুসিলেমর  েখদমত  করা।

যিদ  তুিম  েখাদার  তের  পদক্েষপ  নাও,  তেব  িতিনই  েতা  হৃদয়  পিরবর্তনকারী  !  িতিনই  েতামার  িদেক  মানুেষর  অন্তর
পিরবর্িতত  কের  েদেবন  :  “িনশ্চয়ই  যারা  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  ও  সৎকর্ম  সম্পাদন  কের,  করুণাময়  (আল্লাহ)  তােদর

(জন্য (মুিমনেদর অন্তের) ভােলাবাসা দান করেবন।” (সূরা মারইয়াম, ১৯:৯৬

আল্লাহর িদেক যাত্রার পেথ িকছুটা কষ্ট কেরা, িনেজেক িনেবিদত কেরা। েখাদা েতামােক প্রিতদান েদেবন; যিদ এই
দুিনয়ায়  না  হয়  েতা  পরকােল  িতিন  েতামােক  পুরস্কৃত  করেবন।  যিদ  এই  দুিনয়ােত  েতামার  আল্লাহ  ছাড়া  আর  েকােনা
িকছুই চাওয়া পাওয়ার না থােক, তাহেল এর েচেয় উত্তম আর কী-ই বা হেত পাের ! এই দুিনয়া িকছুই না। এই জাঁকজমক, এই
নাম-যশ এগুেলা সবই িকছুিদন পর েশষ হেয় যােব, েযভােব মানুেষর েচােখর সামেন িদেয় স্বপ্ন পার হেয় যায়; িকন্তু

অপর দুিনয়ার পুরস্কার অসীম, এবং তা কখেনাই েশষ হেব না ৷

অথচ যিদ আেলমরাই এেক অপেরর িবেরািধতা কের, একজন আেরকজনেক অসম্মান কের, এবং ইসলামী ৈনিতক আচরণিবিধ অনুযায়ী
আচরণ না কের, তাহেল সমােজ তােদর েয অবস্থান রেয়েছ, তা েথেক তারা িবচ্যুত হেয় পড়েব, জনগণ তােদর প্রত্যাখ্যান
করেব। মানুষ েতামােদরেক রুহািন (আেলম, আধ্যাত্িমক ব্যক্িত) িহেসেব েদখেত চায়। েদখেত চায় ইসলামী আদব-কায়দা
পালনকারী িহেসেব, েদখেত চায় িহজবুল্লাহ (আল্লাহর দল) িহেসেব। এইসব েমিক জাঁকজমক, চাকিচক্য েথেক িনেজেক সংযত



কেরা;  ইসলামী  আদর্শ  প্রচােরর  অগ্রযাত্রায়  ও  মুসিলম  জািতর  স্বার্েথ  েকােনা  আত্মত্যাগেকই  না  েকােরা  না।
সর্বশক্িতমান  আল্লাহেক  সন্তুষ্ট  করেত  তাঁর  পেথ  অগ্রসর  হও  এবং  অনন্য  স্রষ্টা  ছাড়া  আর  েকােনা  িকছুেতই

মেনােযাগ  িদও  না।

যাইেহাক,  যিদ  প্রত্যাশার  িবপরীেত  মানুষ  েদেখ  েয,  আধ্যাত্িমকতার  িদেক  মেনােযাগ  েদয়ার  বদেল  েতামরা  েকবল
দুিনয়ািব  িবষেয়ই  মশগুল,  এবং  অন্যেদর  মত  েতামরাও  ব্যক্িতগত  ও  দুিনয়ািব  স্বার্থ  হািসেলর  িপছেন  ছুটেছা,
দুিনয়ািব সুেখর জন্য লড়াই করেছা; এবং আল্লাহ না করুন িনেজেদর েনাংরা, নীচ দুিনয়ািব স্বার্থ হািসেলর জন্য
ইসলাম  ও  কুরআনেক  েখলাচ্ছেল  গ্রহণ  করেছা,  ধর্মেক  ব্যবসায়  পিরণত  কেরেছা  –  তাহেল  মানুষ  মুখ  িফিরেয়  েনেব,
সন্িদগ্ধ  হেয়  পড়েব।  েতামরাই  এর  জন্য  দায়ী  হেব।  যিদ  মাদ্রাসার  পাগিড়ধারী  েলােকেদর  েকউ  েকউ  পদ-পদবী,
দুিনয়াবী িবষয়, ব্যক্িতগত প্রিতিহংসা ইত্যািদর কারেণ পরস্পর মারামাির কের, এেক অপেরর িবরুদ্েধ কুৎসা রটায়
ও  িগবত  কের,  তাহেল  তারা  ইসলাম  ও  কুরআেনর  িবরুদ্েধই  িবদ্েরাহ  করেলা,  এবং  পিবত্র  আস্থার  ভঙ্গ  করেলা।
সর্বশক্িতমান  আল্লাহ  তায়ালা  আমােদর  উপর  আস্থা  েরেখ  তাঁর  েদয়া  পিবত্র  ধর্মেক  রক্ষার  দািয়ত্ব  িদেয়েছন।
পিবত্র কুরআন হেলা এক মহান ঐশী আস্থার িনদর্শন। উলামা এবং রুহািনগণ হেলন এই স্বর্গীয় আস্থার বাহক, আর এই
আস্থার  েযেনা  ভঙ্গ  না  হয়,  েসটা  িনশ্িচত  করার  দািয়ত্বও  তােদরই।  (ইসলাম  িনেয়  িববাদমান  আেলমগেণর)  এই

একগুঁেয়িম, দুিনয়াবী ও ব্যক্িতগত িবেরাধ – এগুেলা সবই ইসলাম ও তার মহান নবীর িবরুদ্েধ িবশ্বাসঘাতকতা।

আিম জািন না এইসব িবেরািধতা, হীন স্বার্থ হািসেলর জন্য দল ৈতরী করা, পারস্পিরক শত্রুতা ইত্যািদর মাধ্যেম কী
লক্ষ্য অর্িজত হয়। যিদ েসটা েতামােদর দুিনয়াবী স্বার্েথ হেয় থােক, তাহেল েতামােদর েতা দুিনয়াবী েতমন িকছুই
েনই!  যিদ েতামরা দুিনয়াবী আনন্দ-সুখ অর্জন কের থােকা,  তাহেল েতা এত দ্বন্দ্ব থাকার কথা না !  অবশ্য যিদনা
েতামরা েসইসব রুহািন হও, যারা রুহািনয়াত বলেত েবােঝ েকবল আলখাল্লা আর পাগিড়। েযই রুহািন (আেলম, আধ্যাত্িমক
ব্যক্িত)  আধ্যাত্িমক  িবষেয়  মশগুল,  যার  মধ্েয  ইসলােমর  সংস্কারমূলক  গুণাবলী  আেছ,  েয  েকউ  িনেজেক  মাওলা  আলী
ইবেন  আিব  তািলেবর  (আ.)  অনুসারী  মেন  কের,  েসেতা  দুিনয়ার  েলােভ  পড়েত  পাের  না  !  এবং  দুিনয়াবী  িবষয়েক  েস
পারস্পিরক  দ্বন্দ্েবর  কারণও  হেত  েদেব  না।  েতামরা  যারা  িনেজেদরেক  আিমরুল  মুিমিনেনর  (িবশ্বাসীেদর
েনতার)অনুসারী  বেল  দাবী  কেরা  –  তােদর  অবশ্যই  এই  মহান  মানুষটার  জীবন  সম্পর্েক  েতামােদর  িকঞ্িচৎ  হেলও
গেবষণা কের েদখা উিচত, আর েভেব েদখা উিচত, আসেলই িক েতামরা তাঁর অনুসারী ! েতামরা িক তাঁর তাক্বওয়া, কেঠার
সংযম, সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন সম্পর্েক জােনা ? েতামরা িক েসটা অনুসরণ কেরা ? অত্যাচার-অিবচার, শ্েরণী
ৈবষম্েযর িবরুদ্েধ এই মহান মানুষিটর লড়াই সম্পর্েক িক েতামরা িকছু জােনা ? জােনা িকভােব িতিন িনর্যািতত
মানুষেক  িনর্দ্িবধায়  সমর্থন  িদেতন,  সমােজর  বাস্তুহারা  দুর্দশাগ্রস্ত  শ্েরণীর  প্রিত  সহায়তার  হাত  বািড়েয়
িদেতন ? েতামরা িক েসটা চর্চা কেরা ? তাহেল, েতামােদর সােথ েসইসব মানুেষর পার্থক্য েকাথায় েভেব েদখ, যারা
সদগুেণর  িদক  েথেক  “আহেল  বাইেতর  অনুসািরেদর”  তুলনায়  অেনক  েবিশ  অগ্রসর  ?  তােদর  তুলনায়  েতামােদর  কী-ই  বা

? িবেশষত্ব আেছ

যারা  আজেক  দুিনয়ার  একটা  অংশেক  জ্বািলেয়  িদচ্েছ,  হত্যা-রক্তপাত  করেছ,  তারা  এসব  করেছ  কারণ  তারা  দুিনয়ার
জািতগুেলােক  লুট  করার  প্রিতেযাগীতায়  েনেমেছ;  তারা  প্রিতেযাগীতায়  েনেমেছ  মানুেষর  সম্পদ  ভক্ষণ  করার,
মানুেষর শ্রেমর ফসলেক দখল করা এবং দুর্বল ও অনুন্নত জািতগুেলােক িনেজর করায়ত্ত্েব িনেয় আসার। একারেণ তারা



স্বাধীনতা,  উন্নিত-অগ্রগিত,  সীমান্ত  রক্ষা,  স্বাধীনতা  রক্ষা  ইত্যািদ  প্রতারণামূলক  শ্েলাগান  িদেয়
প্রিতিদনই  দুিনয়ার  েকােনা  না  েকােনা  প্রান্েত  যুদ্েধর  আগুন  লািগেয়  িদচ্েছ,  লক্ষ  লক্ষ  টন  েবামা  েফলেছ
িনরাপত্তাহীন  জািতগুেলার  উপর।  দুিনয়াবী  িবষেয়  মত্ত  কলুিষত  মস্িতষ্েকর  মানুেষর  কােছ  এধরেণর  যুদ্ধ  খুবই
েযৗক্িতক।  িকন্তু  েতামােদর  (আেলমেদর)  েয  লড়াই,  পারস্পিরক  দ্বন্দ্ব,  তা  এমনিক  ঐসব  দুিনয়ােলাভী  মানুেষর
কােছও অেযৗক্িতক। যিদ তােদরেক িজজ্ঞাসা করা হয় েয েতামরা েকেনা পরস্পর লড়াই করেছা, তাহেল তারা জবাব েদেব েয
ওমুক  ওমুক  েদশ  দখল  করার  জন্য  করিছ  :  ওমুক  ওমুক  েদেশর  সম্পত্িত  আমােদর  িনেত  হেব।  িকন্তু  যিদ  েতামােদরেক
িজজ্ঞাসা করা হয় েয, েকেনা েতামােদর মধ্েয এত দ্বন্দ্ব, েকেনা েতামরা পরস্পর লড়াই করেছা, েতামােদর উত্তর কী

? হেব ? দুিনয়া েথেক কী এমন লাভ েতামরা পাচ্েছা, যার জন্েয লড়াই করেছা

এ  সমস্ত  দ্বন্দ্ব,  আসেল  যার  েকােনা  পিবত্র  লক্ষ্য  েনই,  এসব  দ্বন্দ্েবর  েগাড়া  হেলা  দুিনয়ার  প্রিত
ভােলাবাসা। যিদ েতামােদর মােঝ এধরেণর দ্বন্দ্ব িবদ্যমান থােক, তেব এর কারণ হেলা েতামরা িনেজেদর অন্তর েথেক
দুিনয়ার মায়ােক ত্যাগ করেত পােরািন। েযেহতু দুিনয়াবী লাভ খুবই সীিমত, সুতরাং েসটা অর্জেনর জন্য এেক অপেরর
িবরুদ্েধ  লড়াই  কের।  তুিম  েকােনা  িনর্িদষ্ট  পদ  অর্জন  করেত  চাও,  েযটা  িকনা  আেরকজনও  চায়,  এমতাবস্থায়
স্বাভািবকভােবই এটা ঈর্ষা ও িববােদর জন্ম েদেব। িকন্তু যারা েখাদার েলাক, যারা দুিনয়ার মায়ােক অন্তর েথেক
েবর কের িদেয়েছ, এক আল্লাহ ছাড়া যােদর আর েকােনা লক্ষ্য েনই, তারা কখেনাই এেক অপেরর সােথ লড়াই কের না; এমন
দূর্দশা-অৈনক্েযর কারণ হেয় দাঁড়ায় না। যিদ আজেক স্বর্গীয় নবীগণ সকেল েকােনা শহের একত্িরত হেতন, তেব তাঁেদর
মধ্েয  েকােনা  মতাৈনক্য  িকংবা  দ্বন্দ্ব  থাকেতা  না,  কারণ  তাঁেদর  সকেলর  লক্ষ্য  ও  গন্তব্য  একই।  তাঁেদর

প্রত্েযেকর  হৃদয়ই  েখাদামুখী,  এবং  দুিনয়ার  েযেকােনা  মায়া  েথেক  তাঁরা  মুক্ত।

যিদ েতামােদর কাজকর্ম, জীবনযাত্রা, অিভযাত্রা েতমনটাই হয় যা এখন েদখা যাচ্েছ, তাহেল েতামরা বরং েখাদােক ভয়
কেরা। আল্লাহ আমােদরেক রক্ষা করুন, েতামরা না আবার আলী ইবেন আিব তািলেবর (আ.) অনুসারী না হেয় দুিনয়া ত্যাগ
কেরা। েতামােদর ভয় করা উিচত েয, েতামােদর তওবা না-ও কবুল হেত পাের, এবং ইমাম আলীর শাফায়াত েতামার উপকার না-ও
করেত পাের। সুেযাগ হারােনার আেগই েতামােদর উিচত এই িবষয়টার সমাধান করা। এইসব তুচ্ছ অপমানজনক দ্বন্দ্ব বাদ
দাও। এসব দ্বন্দ্ব-লড়াই সম্পূর্ণরূেপ অনুিচত। েতামরা িক (এক মুসিলম জািত েভেঙ) একািধক জািত সৃষ্িট করেছা ?
েতামােদর ধর্ম িক উগ্র জাতীয়তাবােদর ধর্ম ? েকেনা েতামরা সাবধান হচ্েছা না ? েকেনা েতামরা িবশুদ্ধ, সৎ ও

? পরস্পেরর প্রিত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নও ? েকেনা ? েকেনা

এসব িবেভদ খুব মারাত্মক, কারণ এসেবর ফলস্বরূপ এমন অৈনক্েযর জন্ম হয়, যার ক্ষিত পূরণ করা অসম্ভব। (িবেভেদর
ফলস্বরূপ) মাদ্রাসাগুেলা েশষ হেয় যােব, সমােজ েতামরা হেব মূল্যহীন ও অসম্মািনত। এইসব দল সৃষ্িট করা েকবল
েতামােদর-ই ক্ষিত বেয় আনেছ। এটা েয েকবল েতামােদর জন্যই কলঙ্কজনক তা নয়, বরং সমাজ ও জািতর জন্য এটা অসম্মান
ও বদনাম েডেক আেন, ফলস্বরূপ ইসলাম হয় ক্ষিতগ্রস্ত। যিদ েতামােদর পরস্পরিবেরািধতার কারেণ মুসিলম জািতর মােঝ
অৈনক্য সৃষ্িট হয়, তাহেল েসটা হেব ক্ষমার অেযাগ্য অপরাধ। সর্বশক্িতমান আল্লাহর িনকট েসটা হেব অন্যতম কিবরা
গুনাহ,  কারণ  এর  ফেল  সমােজ  অৈনক্য  সৃষ্িট  হেব,  যা  আমােদর  উপর  শত্রুেদর  প্রভাব  বৃদ্িধর  দ্বার  খুেল  েদেব।
সম্ভবত  মাদ্রাসার  িভতের  অৈনক্য  ও  শত্রুতার  প্রসার  ঘটােনার  জন্য  েকােনা  অদৃশ্য  হাত  কাজ  করেছ।  মানুেষর
িচন্তােক দূিষত কের, মানুেষর মােঝ সংশয় ঢুিকেয় িদেয় এগুেলােক “ধর্মীয় দািয়ত্েবর” ছদ্মেবশ পিরেয় েসই অদৃশ্য



হাত িবেভদ ও সংঘােতর বীজ বপন করেছ। এভােব তারা ধর্মিশক্ষােকন্দ্ের সৃষ্িট কেরেছ অৈনক্য, যােত েয ব্যক্িতরা
ইসলােমর ভিবষ্যেতর জন্য কার্যকরী ভূিমকা পালন করেত পারেতা,  তারা েযেনা েশষ হেয় যায়। তারা েযেনা ইসলাম ও
ইসলামী  সমােজর  েখদমেত  না  আেস।  সতর্ক  ও  সেচতন  হওয়াটা  আমােদর  দরকার।  “আমার  ধর্মীয়  দািয়ত্ব  হেলা  এটুকু,  আর
ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হেলা এটুকু” – এজাতীয় িচন্তা কের িনেজেক েবাকা বািনও না। কখেনা কখেনা শয়তান মানুেষর
জন্য  দািয়ত্ব-কর্তব্য  িনর্ধারণ  কের  েদয়।  কখেনা  কখেনা  স্বার্থপর  চাওয়া-পাওয়া  মানুষেক  বাধ্য  কের  ধর্মীয়
দািয়ত্েবর  নাম  কের  (স্বার্থেলাভী)  কাজ  করেত।  েকােনা  মুসলমানেক  কষ্ট  েদয়া  িকংবা  েকােনা  ভাইেয়র  সম্পর্েক

খারাপ িকছু বলা – এগুেলা েকােনা ধর্মীয় দািয়ত্ব নয়।

এটাই হেলা দুিনয়ার প্রিত ভােলাবাসা, িনেজর প্রিত ভােলাবাসা। এগুেলাই হেলা শয়তােনর কুমন্ত্রণা, যা মানুেষর
জন্য  আঁধার  েডেক  আেন।  এই  শত্রুতা  হেলা  ধ্বংসপ্রাপ্তেদর  শত্রুতা  :  “জাহান্নামবাসীেদর  জন্েয  বাকিবতণ্ডা

(অবশ্যম্ভাবী।” (সূরা সা'দ, ৩৮:৬৪

শত্রুতা  আর  বাকিবতণ্ডা  হেলা  জাহান্নােমর  িজিনস।  েদাযেখর  মানুষেদর  মধ্েয  দ্বন্দ্ব  থােক,  থােক  পারস্পিরক
মারামাির।  যিদ  েতামরা  এই  দুিনয়ার  জন্েয  ঝগড়া  কেরা,  তেব  সাবধান  হও  !  কারণ  েতামরা  িনেজেদর  জন্য  জাহান্নাম
প্রস্তুত করেছা, আর েতামরা তার মাঝপেথ আেছা। পরকােলর দুিনয়ায় েতা েকােনা িকছুর জন্েয মারামাির েনই ! ওপােরর
দুিনয়ার  মানুেষরা  িবশুদ্ধ,  প্রশান্ত  হৃদেয়র  অিধকারী।  তােদর  পরস্পেরর  মােঝ  েকবলই  শান্িত।  েখাদার  প্রিত
ভােলাবাসা  আর  আনুগত্য  তােদর  হৃদয়  ছািপেয়  যাচ্েছ।  আল্লাহর  ভােলাবাসা  পাওয়ার  অন্যতম  শর্ত  হেলা  আল্লাহেত

ঈমান আনা ব্যক্িতেদরেক ভােলাবাসা। আল্লাহর বান্দােদর প্রিত ভােলাবাসা-ই হেলা তাঁর ভােলাবাসার ছায়া।

েতামার িনেজর হাতেক আগুেনর মধ্েয িদও না। েদাযেখর আগুেনর িশখােক উস্েক িদও না। জাহান্নাম মানুেষর েনাংরা
কাজকর্ম দ্বারা প্রজ্বিলত। এগুেলা হেলা একগুঁেয় েলােকেদর কাজ,  যা েদাযেখর আগুনেক প্রজ্বিলত কের। হাদীেস
বর্িণত আেছ : “আিম জাহান্নামেক অিতক্রম কেরিছ যখন তার আগুন েনভােনা িছেলা।” যিদ েকােনা মানুষ িনেজর কর্ম
দ্বারা জাহান্নােমর আগুনেক প্রজ্বিলত না  কের,  তেব  জাহান্নােমর িচহ্ন থাকেব না। এজাতীয় (একগুঁেয়)  আচরেণর
িভতেরই থােক জাহান্নাম। এজাতীয় আচরেণর িদেক এিগেয় যাওয়া মােন জাহান্নােমর িদেকই এিগেয় যাওয়া। যখন মানুষ
এই দুিনয়া েথেক চেল যায়, তার সামেন পর্দা উন্েমািচত হয়, তখন েস উপলব্িধ কের েয : “এ হেলা তারই ফল, যা েতামরা
ইিতপূর্েব িনজহােত পািঠেয়েছা,...” (আেল ইমরান, ৩:১৮২) এবং “তারা তােদর কৃতকর্মেক েসখােন উপস্িথত েদখেব” (সূরা
কাহফ,  ১৮:৪৯)।  মানুেষর  এই  দুিনয়ার  সকল  কৃতকর্ম  অপর  দুিনয়ায়  েদখা  যােব,  এবং  তার  জন্েয  েসই  কর্মগুেলােক
সত্িযকার রূপ েদয়া হেব : “অতঃপর েকউ অনু পিরমাণ সৎকর্ম করেল তা েদখেত পােব, এবং েকউ অনু পিরমাণ অসৎকর্ম করেল
তা-ও েদখেত পােব।” (সূরা যালযালাহ, ৯৯:৭-৮)। মানুেষর এই দুিনয়ার সকল কথা-কর্ম অপর দুিনয়ায় প্রিতফিলত হেব।
েযেনা আমােদর জীবেনর সবিকছু িফল্েম েরকর্ড করা হচ্িছেলা, আর ঐ দুিনয়ায় েসই িফল্মটা েদখােনা হেব, এবং েকউ-ই
েসটার িবন্দুমাত্র অস্বীকার করেত পারেব না। আমােদর সকল কাজকর্ম, পদক্েষপ – সবিকছু আমােদরেক েদখােনা হেব,
েসইসােথ  আমােদর  অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ  েদেব  সাক্ষ্য  :  “...  তারা  (  মানুেষর  অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,  ত্বক)  বলেব  :  আল্লাহ,

িযিন সকল িকছুেক বাকশক্িত িদেয়েছন, িতিন আমােদরেকও বাকশক্িত িদেয়েছন।...” (সূরা ফুসিসলাত, ৪১:২১)।

আল্লাহ, িযিন সকল িকছুেক বাকশক্িত দান করেবন এবং সাক্ষী বানােবন, তাঁর সামেন েতামার েকােনা েনাংরা কর্মেকই
তুিম অস্বীকার করেত বা লুকােত পারেব না। একটু িচন্তা কেরা, সামেন তাকাও, েতামার কর্েমর পিরণিত েভেব েদেখা,



মৃত্যুর পের েযসব ভয়ানক ঘটনা ঘেট তা স্মরেণ রােখা, কবেরর চাপেক স্মরণ কেরা, বারযােখর দুিনয়ােক স্মরণ কেরা,
এবং  তার  পের  েয  যন্ত্রণা-দূর্দশা  আসেব,  তােক  উেপক্ষা  েকােরা  না।  অন্ততঃ  জাহান্নােম  িবশ্বাস  রােখা।  যিদ
েকােনা মানুষ মৃত্যুর পেরর ভয়ানক ঘটনাগুেলার কথা স্মরেণ রােখ, েস তার জীবন যাপেনর ধারা বদেল েফলেব। যিদ এই
িবষেয় েতামােদর ঈমান ও িনশ্চয়তা (িনশ্িচত জ্ঞান) থাকেতা, তেব েতামরা এেতা স্বাধীনভােব নীিতহীন জীবন যাপন

করেত না।

েতামােদর  েলখনী,  েতামােদর  পদক্েষপ,  েতামােদর  িজহবা  –  এগুেলােক  সতর্কভােব  িনয়ন্ত্রণ  কেরা  সংস্কার  ও
িনেজেদরেক  িবশুদ্ধ  কের  েতালার  জন্য।

মহান  আল্লাহ  তায়ালা  তাঁর  বান্দােদর  দয়া  কেরন  বেল  িতিন  মানুষেক  বুদ্িধমত্তা  দান  কেরেছন।  মানুষ  েযেনা
িনেজেক িবশুদ্ধ ও পিবত্র করেত পাের, েসই ক্ষমতা দান কেরেছন। নবী ও আউিলয়াগণেক (আল্লাহর বন্ধু) পািঠেয়েছন
মানুষেক সিঠকপেথ গাইড করার জন্য, েযেনা মানুষ আত্মসংস্কােরর মাধ্যেম িনেজেদরেক জাহান্নােমর ভয়ানক শাস্িত
েথেক রক্ষা করেত পাের। যিদ এই পদ্ধিতেত কাজ না হয় (অর্থাৎ মানুেষর মােঝ সংস্কার ও সেচতনতা সৃষ্িট না হয়),
তেব  পরম  দয়ালু  আল্লাহ  তায়ালা  মানুষেক  অন্য  উপােয়  সেচতন  কেরন  :  নানারকম  সমস্যা,  দুঃখ-কষ্ট,  দািরদ্র্য,
অসুস্থতা  ইত্যািদ  দ্বারা।  িঠক  একজন  দক্ষ  িচিকৎসক  িকংবা  ভােলা  নার্েসর  মতই  িতিন  (আল্লাহ  তায়ালা)  অসুস্থ
মানুষেক তার ভয়ানক আত্মার েরাগ েথেক মুক্ত করার েচষ্টা কেরন। যিদ আল্লাহ তাঁর েকােনা বান্দােক দয়া কেরন,
তেব  েস  এেকর  পর  এক  দুর্দশায়  পিতত  হেত  থাকেব,  যতক্ষণ  না  েস  সর্বশক্িতমান  স্রষ্টার  িনকট  িফের  আেস,  িনেজর
সংস্কার সাধন কের। এটাই হেলা প্রকৃত পথ, এছাড়া আর েকােনা পথ েনই; িকন্তু এপেথর েশষ পর্যন্ত েপৗঁছেত মানুষেক
িনজ  পােয়ই  হাঁটেত  হেব।  যিদ  (দুঃখ-দুর্দশা-পরীক্ষার  মধ্যিদেয়  আত্ম-সংস্কার  ও  আত্মশুদ্িধর)  এই  পেথ  মানুষ

সাফল্য লাভ করেতই হেব ৷

মানুষেক েদাযখ েথেক দূের রাখার জন্য সর্বশক্িতমান আল্লাহর কত দয়া ও অনুগ্রহ। তারপরও যিদ আল্লাহর এত দয়া ও
অনুকম্পা সত্ত্েবও মানুষ সংেশাধন না হয় ? তাহেল তার শুদ্িধর জন্য আগুেন েপাড়া ছাড়া আর েকােনা পথ থাকেব না।
ইিতহােসর কত মানুষ আত্মশুদ্িধর পেথ আেসিন, িনেজর সংস্কার কেরিন, এবং এইসব পন্থায়ও তােদর শুদ্িধ ঘেটিন, এবং
েশষেমষ  দয়াময়  ও  করুণাময়  েখাদা  তার  বান্দােক  আগুেন  পুড়ােনার  মাধ্যেম  িবশুদ্ধ  কেরেছন,  িঠক  েযভােব  েসানা

পুিড়েয় খাঁিট করা হয় ৷

এখন, েযখােন েতামরা এক িমিনেটর জন্যও জ্বলন্ত একটা পাথর হােত রাখেত পােরা না, তাহেল েদাযেখর আগুনেক িনেজর
েথেক দূের রােখা ! মাদ্রাসা ও আেলমগণেক এই আগুেনর েথেক দূের রােখা। েতামােদর অন্তর েথেক ঝগড়া-িববাদেক অেনক
দূের সিরেয় েফেলা। মানুেষর সােথ ভােলা ব্যবহার কেরা, রহমান-রিহম (করুণাময়, দয়ালু) হবার েচষ্টা কেরা। অবশ্য
পাপী েলােকেদর পাপ ও েখাদাদ্েরাহীতার ব্যাপাের নম্র হওয়া চলেব না। বরং তােদরেক মুেখর উপর বেল দাও েয েস পাপ
করেছ,  তােক  িনেষধ  কেরা,  এবং  িনেজও  ৈনরাজ্য  ও  িবদ্েরাহ  সৃষ্িট  েকােরা  না।  আল্লাহর  বান্দা  এবং  সংকর্মীেদর
সােথ  সদ্ব্যবহার  কেরা।  জ্ঞানী  ব্যক্িতেদরেক  জ্ঞােনর  কারেণ  সম্মান  কেরা,  সৎপেথর  ব্যক্িতেদরেক  তােদর
সদগুেণর কারেণ সম্মান কেরা, এবং জ্ঞানহীন অিশক্িষতেদরেকও সম্মান কেরা, কারণ তারাও আল্লাহরই বান্দা। উত্তম
আচরেণর অিধকারী হও, দয়ালু হও, হও সৎ এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ। িনেজর সংস্কার কেরা। তুিম েগাটা একটা কিমউিনিটেক
গাইড করেত চাও, তােদরেক সংস্কার করেত চাও; িকন্তু েয ব্যক্িত িনেজরই সংস্কার ও সংেশাধন করেত সক্ষম নয়, েস কী



? কের অপরেক পথ েদখােব

িনষ্পাপ  ইমামগণ  (আ.)দুয়া  ও  মুনাজােতর  মাধ্যেম  অেনক  িবষয়  ব্যাখ্যা  কেরেছন।  তাঁেদর  মুনাজােতর  ভাষা  আেদশ-
িনেষেধর ভাষা েথেক একদমই আলাদা। মুনাজােতর মাধ্যেম তাঁরা গভীর আধ্যাত্িমক, অবস্তুগত এবং ঐশী িবষয় ব্যাখ্যা
করেতন, আল্লাহর সম্পর্েক তাঁেদর জ্ঞান প্রকাশ করেতন। িকন্তু আমরা শুরু েথেক েশষ পর্যন্ত মুনাজাত কের যাই,
অথচ  এর  অর্েথর  িদেক  েকােনা  মেনােযাগই  িদই  না,  এবং  তাঁরা  মুনাজােতর  মাধ্যেম  আসেল  কী  বলেত  েচেয়েছন,

দুর্ভাগ্যজনকভােব  তা  বুঝেত  ব্যর্থ  হই।

এই মুনাজােত আমরা বিল : “েহ আমার রব ! আিম েযেনা েতামার ধ্যান ছাড়া আর সকল িকছুর েথেক িনেজেক পিরপূর্ণভােব
িবচ্িছন্ন করেত পাির, এবং েতামার িদেক তাকােনার মাধ্যেম আমােদর অন্তর্দৃষ্িটেক এমনভােব আেলািকত করেত পাির,
েযেনা  আেলার  পর্দা  িছন্ন  কের  আমােদর  অন্তর্দৃষ্িট  েতামার  মহত্েবর  িনকটবর্তী  হয়,  এবং  আমােদর  আত্মা

পিরপূর্ণভােব  েতামার  সুপিবত্র  সত্তার  মািলকানাধীন  হেয়  যায়।

দুিনয়ািব  সুখ  ত্যাগ  করার  মাধ্যেম  িনেজেক  প্রস্তুত  কেরন  (আর  দুিনয়ািব  সুখেক  ত্যাগ  করার  মাধ্যেমই  আল্লাহ
ব্যতীত আর সবিকছু েথেক িনেজেক িবচ্িছন্ন করা যায়)। আল্লাহ ব্যতীত আর সকল িকছু েথেক পিরপূর্ণ িবচ্িছন্ন হেয়
যাওয়াটা সহজ কাজ নয়। এজন্েয খুব কেঠার সাধনার প্রেয়াজন। ক্েষত্রিবেশেষ েসইসােথ আধ্যাত্িমক চর্চা, ৈধর্য্য,
িনয়মানুবর্িততা ইত্যািদেক এমন পর্যােয় িনেয় েযেত হেব েযেনা মানুষ আল্লাহ ছাড়া দুিনয়ার আর সকল িকছু েথেক

িনেজেক পিরপূর্ণভােব িবচ্িছন্ন করেত পাের।

যিদ  েকউ  এই  কােজ  সফল  হয়,  তাহেল  েস  অত্যন্ত  সম্মািনত  স্থান  অর্জন  কেরেছ।  তেব,  দুিনয়ার  প্রিত  িবন্দুমাত্র
আকর্ষণ থাকেল আল্লাহ ছাড়া আর সবিকছু েথেক িবচ্িছন্ন হওয়া সম্ভব না। েযভােব রমজােনর েরাজা পালন করেত বলা
হেয়েছ, পিবত্র রমজােন েকউ যিদ িঠক েসইভােবই েরাজা রাখেত চায়, তাহেল তােক অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর সবিকছু েথেক

িনেজেক িবচ্িছন্ন কের েফলেত হেব।

(মূলঃ-আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ মুসািভ েখািমিন (রহঃ), অনুবাদঃ- নুের আলম মাসুদ, সংকলেন-কামরুল হাসান)

 


